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সবাইকে পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা। আজকে নিয়ে আমরা চতুর্থবারের মত সাংবাদিক সহায়তা ভাতা ও অনুদান প্রদান করলাম।
গত মেয়াদে আমরা ‘সাংবাদিক সহায়তা ভাতা ও অনুদান নীতিমালা-২০১২’ প্রণয়ন করি। এ নীতিমালা প্রণয়নের পর থেকেই এই সহায়তা ভাতা ও অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। 
২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ৬২৩ জন অসচ্ছল ও অসুস্থ সাংবাদিককে ৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা ভাতা ও অনুদান দেওয়া হয়েছে। 
এ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য আমরা ইতোমধ্যেই ‘বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৪’ প্রণয়ন করেছি। এ আইনের আওতায় একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। 
ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ‘সীড’ মানি দেওয়া হবে। ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুদান গ্রহণের মাধ্যমে এই ট্রাস্ট সাংবাদিকদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
সাংবাদিক সহায়তা ভাতা ও অনুদান প্রবর্তন ছাড়াও সাংবাদিকদের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যমে আমরা বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। 
‘সংবাদপত্র কর্মী (চাকুরির শর্তাবলী) আইন-২০১৫’ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি শিগগিরই কার্যকর করা সম্ভব হবে বলে আশা করি।
সাংবাদিকদের জন্য প্লট অথবা ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি এ উদ্যোগ শিগগিরই বাস্তবায়িত হবে। 
ইতোমধ্যেই অনেক সাংবাদিক প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন। সংখ্যানুপাতিক হারে একক পেশাজীবী হিসেবে আমার মনে হয় সাংবাদিকগণই সবচেয়ে বেশি প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন। 
আমরা গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য অষ্টম ওয়েজ বোর্ড চালু করেছি। যেসব পত্রিকা ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে, তাদের বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ করা হয়েছে। যারা এখন এটি বাস্তবায়ন করেনি, তাদের বিষয়টি সরকার নিবিড়ভাবে মনিটর করছে। ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নে যারা ব্যর্থ হবে তাদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে।
আমরা সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ প্রণয়ন করেছি। এ নীতিমালার আওতায় সম্প্রচার কমিশন আইন প্রণয়ন করা হবে। যত শিগগির সম্ভব এ আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করি।
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আমরা ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করি। এরফলে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের কাজের পরিধি ও ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। 
একটা সময় ছিল সাংবাদিকরা কাজ করে বেতন পেতেন না। তখন এটা ছিল তাঁদের নেশা। এখন সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আয়-রোজগারের দিক থেকেও এ পেশা এখন খারাপ নয়। এটা সম্ভব হয়েছে প্রতিযোগিতা বাড়ার কারণে। 
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই এদেশে বেসরকারি টেলিভিশনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেই। আজ দুই ডজনেরও বেশি বেসরকারি টেলিভিশন কাজ করছে। অনেকগুলো চ্যানেল চালুর অপেক্ষায়। পাশাপাশি চলছে এফএম রেডিও ও কমিউনিটি রেডিও। এরফলে শত শত শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হয়েছে।
সুধী,
দেশে বর্তমানে অসংখ্য অন-লাইন গণমাধ্যম চালু রয়েছে। ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির সুবাদে অন-লাইন গণমাধ্যমের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। বর্তমানে অন-লাইন গণমাধ্যমের জন্য কোন নীতিমালা নেই। আমরা অন-লাইন গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন করছি। অচিরেই এ নীতিমালা বাস্তবায়ন হবে।
সাংবাদিকদের দক্ষতার উন্নয়নের জন্য আমরা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করেছি। গত ৫ বছরে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ১২ হাজারেরও বেশি  সাংবাদিককে বিনাখরচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পিআইবিতে মাস্টার্স কোর্স চালু করা হচ্ছে। 
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। চলচ্চিত্র শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
আমরা দেশে বস্তনিষ্ঠ ও গঠনমূলক সাংবাদিকতার চর্চা দেখতে চাই। স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির সাংবাদিক নামধারী ব্যক্তিবর্গ সমাজে অপসাংবাদিকতা চর্চার চেষ্টা করছে। আপনাদের পেশার স্বার্থে এসব ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আপনাদেরই সোচ্চার হতে হবে।
আমি কিন্তু সমালোচনাকে ভয় পাই না। বরং আমি গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু সমালোচনার নামে যদি ব্যক্তি আক্রমণ হয়, চরিত্র হনন করা হয়, তখন তাকে সাংবাদিকতা বলা যায় না। 
আপনাদের মনে রাখতে হবে, মিডিয়ায় একবার কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খারাপ কিছু প্রচার হলে তা আর ফিরিয়ে নেওয়ার কোন উপায় থাকে না। হাজার সংশোধনী দিলেও মানুষের মন থেকে আগের ধারণা মুছে ফেলা যায় না। কাজেই অযথা যাতে কারও চরিত্র হনন না করা হয়, সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি দিতে হবে। 
পাশাপাশি আপনাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। আপনারা ন্যায়ের পক্ষে থাকবেন না অন্যায়ের পক্ষ নিবেন; আপনারা জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদের সাথে থাকবেন না শান্তি, প্রগতি এবং সহাবস্থানের সাথে থাকবেন।
এ বছরের ৫ জানুয়ারির পর বিএনপি-জামাত সারাদেশে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। সে পরিস্থিতি মোকাবেলায় আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি। এজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আবার অনেকে সত্যের বিপরীতেও অবস্থান নিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। তাদের বিবেক জাগ্রত হোক - সে প্রার্থনাই করি।
ভাতা ও অনুদানপ্রাপ্ত প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
আমরা যে ভাতা দিচ্ছি তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তবু আশা করব এই অর্থ সামান্য হলেও আপনাদের উপকারে আসবে। আমরা ভবিষ্যতে অর্থের পরিমাণ এবং অনুদানের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাব। সরকার সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে। আমি আপনাদের ও আপনাদের পরিবারের সদস্যদের মঙ্গল কামনা করি।  
আমাদের সকলের লক্ষ্য একটাই। তা হল সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তোলা। 
বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে আমরা আশাবাদী। 
আসুন, আমরা সবাই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পথ চলায় আরও  প্রচেষ্টা চালাই। দেশকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে চলার শক্তি, সাহস ও সামর্থ্য অর্জনে আরও আত্মপ্রত্যয়ী হই।
যেসব সাংবাদিক আজ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই, আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমি সবাইকে অগ্রিম ঈদ-মোবারক জানাই।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী  হোক।
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